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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ w59ve
কালুর বঁাঝালো সমালোচনায় রাবেয়া একটু হকচাকিয়ে যায়। মানুষটার চিরদিন এ রকম সহজ স্পষ্ট কথা। ওজনদার লোকেরা তাকে তাই বড়োই অপছন্দ করে। তবে গরিব খাটুয়েদের মধ্যে খাতির দিয়ে সেটা বোধ হয় পুষিয়েও বেশি হয়েছে। বস্তির লোকে তাকে বিশ্বাস করে, এ পাড়ায় আগুন জ্বলে উঠেও যে ঝিমিয়ে আছে, নানির হত্যা নাজেরালিদের আশানুরূপ ফলপ্ৰদ হয়নি, সে জন্য কালুও অনেকটা দায়ি।
পরীবাণুর চাপা-কান্নার আওয়াজ থেমে যায়---বাইরে থেকে আর শোনা যায় না। ঘরে কান্না তার থেমেছে কিনা সেটা অবশ্য অনুমান করা যায় না। কয়েকটি কণ্ঠ থেকে আচমকা উগ্ৰ হিংসার ধ্বনি রাত্রির আকাশে কর্কশ আঁচড় কাট-আরও কতগুলি কণ্ঠ থেকে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। জবাবের মতো দূরে শোনা যায় তেমনি কৰ্কশ আওয়াজের ওঠা-নামা। খানিক আগে পরীবাণুর তীক্ষ বেদনার্ত চিৎকার যেন স্বপ্নের পর্যায়ে চলে যায়।
রাবেয়া বলে, লোকটা হয়তো জানে না ? ওরা হয়তো অন্য রকম বুঝিয়েছে ? কাল একদফা বাতচিত করা না ?
কালু বলে, কুলিমজুরের সাথে বাতচিত করতে কি গরজ হবে ?
তবু সে রাবেয়ার কথা রাখে, সকালে কাজে যাবার আগে নাজিমের ঘর হয়ে যায। নাজিম তখন মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। রাত্রির আঘাতেব চিহ্ন গোপন করতে পরীবাণু মুখ ঢেকে কালুর সামনে আসে, ফালুর কাছে তার পর্দা ছিল না। তাকে কালু জানিয়ে যায়, বিকালে সে আপিসে নাজিমের সঙ্গে দেখা করবে, জরুরি কথা আছে। কালুর খাটুনি চারটে পর্যন্ত, তবু যদি কোনো কারণে দেরি হয়, নাজিম যেন কাজের পরেও তার জন্য অপেক্ষা করে।
একঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কালু নিজের মনে বলে, শালা বেইমান !
দপ্তবির এই চাকরিটা পেয়ে মস্ত লোক হবার আগে বড়োই যখন খারাপ সময় চলছিল তখন কাল্পর কাছে পাওয়া উপকারগুলির কথা নাজিমের মনে নেই। মনে থাকলে নেহাত জরুবি কাজে বেরিয়ে যেতে হলেও অন্তত একটা খবর সে রেখে যেত কাল্পর জন্য।
বস্তিতে ফিরে ঘরের সামনে ছোটাে মোড়ায় নাজিমকে বসে থাকতে দেখে কাল্প একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। তবে বুঝতে পারে, এটা কালকের প্রতিক্রিয়া। পাকা গুন্ডাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেশা করা এখনও তার আয়ত্ত হয়নি। নেশার বেঁকে একদিন বউকে মার-ধর করলে পরদিন মনটা এখনও তার খুব বিগড়েও যায়--তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভালো ছেলে হয়ে একটু প্ৰায়শ্চিত্ত করার সাধ g
এই যে কাল্প ভাই! কী কথা আছে বলছিলে ?
সস্তা কাঠের একটা জলচৌকিতে সে কাল্পকে বসতে দেয়, একটা বিড়িও দেয়। এটাও কালকের
গিয়েছিল।
কালুকে বেশ খানিকক্ষণ বসতে হয়।
যে কথা সে বলতে এসেছে তা আচমকা বলার নয়। নাজিমের মানসিক অবস্থাও শোচনীয়, কী বলতে সে কী বুঝে ফেলে কিছুই ঠিক নেই। ভালো কথা শুনে হঠাৎ রেগে যাওয়াই তার পক্ষে বেশি সম্ভব।
বেশ খানিকটা ভূমিকা করে রইয়ে সইয়ে কালু তাকে নানির হত্যাকাণ্ডের পিছনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানায়। নাজিম শাস্তভাবেই সব কথা শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না।


	বলে, এ সব বুটা বাত।
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